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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
--তারপর কি করলেন ? 雷 -আমার চাচাজীকে বললাম, নিজনে থাকবো, আমায় আশ্রমে নিয়ে যাও, সাধন ভজনের ব্যাঘাত হচ্চে সংসারের গোলমালে। তিনি নিয়ে আসতে চান নি। প্রথমে ৷ আমি অনাহারে রইলাম তিনদিন, মাখে। কেউ এক ফোঁটা জল দিতে পারে নি এই তিনদিনে। তখন তিনি বাধ্য হয়ে নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলাম পাঁচ বছরতাঁর মাতুত্যুর পরে একাই আছি।
-NoGT aGa al-Ra akip akip ? —খব ভালো লাগে। সংসারের গোলমাল সহ্য করতে পারি নে। এখানটা বড় নিজজন, মনস্থির করে থাকতে পারলে গহত্যাগীর পক্ষে এমন পথান আর নেই।
—কিন্তু আপনি মেয়েমানষে, আপনার পক্ষে ভয়ও তো আছে— —সে সব ভয় কখনো করি নি। ভগবানের দয়ায় কোনো বিপদও কখনো হয় নি। সবাই মানে, আশপাশের গ্রামে আমার অনেক শিষ্য আছে, তারা প্রায়ই খোঁজখবর নেয়। সকালে দেখো এখন—তারা দধি দিয়ে যায়, আটা দিয়ে যায়, লক্ষীসরাইয়ের একজন শেঠজী চাল আটা পাঠিয়ে দেয় মাসে মাসে।
আমাদের রাত্রের খাবার তৈরী হল। চাপাটি আর ডাল মাতাজী কাছে বসে যত্ন করে খাওয়ালেন। রাত্রে শোবার বন্দোবস্তও খব ভালো না হলেও নিতান্ত খারাপ নয় দেখলাম, একপ্রসােথ বিছানা এখানে অতিথিদের জন্য মজত থাকে, লক্ষীসরাইয়ের শেঠজী তার ব্যবস্থা করেচেন, আমাদের কোনই অসবিধে হল না।
হেমেন বললে, ভাই, রাত্রে মন্দির থেকে বেরনো হবে না, বাঘের ভয় আছে ; মাতাজীকে না হয়। ভগবান রক্ষা করে থাকেন অসহায় মেয়েমানষ বলে, আমাদের বেলা তিনি অত খাতির নাও করতে পারেন তো ?
অনেক রাত পয্যন্ত আমরা গলপ-গজব করলাম। বনানীবেষ্টিত উপত্যকার নৈশ সৌন্দয্য দেখবার লোভ ছিল, কিন্তু হেমেন এ বিষয়ে উৎসাহ দিলে না। মাতাজীও দেন নি। তবে ঘামের মধ্যেও আমরা আশ্রমের পাশ বস্থিত ঝরনার বারিপতনের শব্দ শানেচি সারারাত।
সকালে আমরা বিদায় নিলাম। ফিরবার পথে আবার সেই বন্ধ নারিকেলের ছায়াসিনগধ উপত্যকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। অপব্ব দশ্য বটে। শানেছিলাম কাজরা ভ্যালিতে শেলট পাথরের কারখানা আছে, কিন্তু এখানে কোনোদিকে তার চিহ্ন পাওয়া
कोक का ।
সামনের পাহাড়টা টপকে এপারে আসতে প্রায় বেলা নটা বাজিলো। সেন্টশন যখন আরও পাঁচ-ছ মাইল দরে, তখন ভাগলপরের ট্রেন বেরিয়ে গেল। হেমেন বললে, আর তাড়াতাড়ি করে হোটে কি লাভ, এসো কোথাও খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক। ট্রেন আবার সেই সন্ধ্যাবেলা।
সামনে একটা ক্ষদ্র বস্তি পাওয়া গেল, তার নাম গোকৰ্ণটোলা, সে যাগের নামের 3(NCT CorrTo (RN !
একজন বন্ধ লোক ইন্দারার পাড়ে স্নান করছে, তাকে আমরা বললাম, এখানে কিছ খাবার। কিনতে পাওয়া যায় ?
বন্ধ ঘাড় নেড়ে বললে-না। আমরা চলে যাচ্চি দেখে সে আবার আমাদের পিছৰ ডাকলে। যদি আমরা কিছর মনে না করি, কোথা থেকে আমরা আসচি, সে কি জেজ্ঞেস করতে পারে ?
YS क्रिकाविर्गी> s-ठीख्वाहिक-७
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